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বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম 

সম্মানিত সভাপতি, 
সহকর্মীবৃন্দ, 
সিভিল সার্ভিসের প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তাবৃন্দ, 

আসসালামু আলাইকুম। 

বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র আয়োজিত বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের নবীন কর্মকর্তাদের ৪৫তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের সমাপন ও সনদপত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা। 

সাফল্যের সঙ্গে এই কোর্স সম্পন্ন করায় আমি প্রশিক্ষণার্থীদের জানাচ্ছি আন্তরিক অভিনন্দন। 
প্রিয় প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ, 
আপনারা শিক্ষাজীবন শেষ করে প্রজাতন্ত্রের কর্মচারি হিসেবে কর্মজীবনে প্রবেশ করেছেন। প্রশিক্ষণের একটা মৌলিক উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রশিক্ষণার্থীর মন-মানসিকতার পরিবর্তন। ৪-মাস মেয়াদি এ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রজাতন্ত্রের কর্মচারি হিসেবে আপনাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে আপনারা যথেষ্ট ধারণা পেয়েছেন। তবে আপনাদের শেখার মূল স্থানটি হচ্ছে আপনারা যেখানে কাজ করবেন। কর্মস্থলের পরিবেশ-পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিয়ে যিনি কাজ করতে পারবেন তিনিই সফল হবেন। 
আপনাদের মনে রাখতে হবে, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারিগণ জনগণের সেবক। দেশের মানুষের সেবা করাই প্রজাতন্ত্রের কর্মচারিদের প্রধান দায়িত্ব। যতদিন আপনারা প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োজিত থাকবেন, ততদিন জনগণের সেবা প্রদানই হবে আপনাদের মূল লক্ষ্য। এ লক্ষ্য থেকে আপনাদের বিন্দুমাত্রও বিচ্যুত হওয়া চলবে না। 
আপনারা যে যেখানেই কাজ করুন, আপনাদেরকে দেশপ্রেম, ত্যাগ এবং সেবার মনোভাব নিয়ে কাজ করতে হবে। 

আপনাদের জানতে হবে প্রিয় মাতৃভূমির ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতি। জানতে হবে, আপনাদের পূর্বসূরীগণ কী কঠিন ত্যাগ স্বীকার করে এদেশকে স্বাধীন করেছেন। স্বাধীনতার জন্য ত্রিশ লাখ মানুষ শহীদ হয়েছেন, দু লাখ মা-বোনের সম্ভ্রমহানি হয়েছে। 
সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ২৪ বছর পাকিস্তানী স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে এ দেশের হাজার হাজার মানুষ জেল-জুলুম, অত্যাচার-নিপীড়ন সহ্য করেছেন, কত মানুষ আত্মাহুতি দিয়েছেন। তাঁদের আত্মত্যাগের ফসল আজকের স্বাধীন বাংলাদেশ। 
প্রিয় কর্মকর্তাবৃন্দ, 
আপনারা প্রশিক্ষণ শেষে দায়িত্ব নিয়ে মাঠ-পর্যায়ে বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করবেন। সেখানে দেখবেন অনেক সমস্যা। আবার দেখবেন সম্ভাবনার অবারিত দিগমত্ম। সাধারণ মানুষের সমস্যা ও সম্ভাবনাগুলোকে আপনাদের মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে, হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করতে হবে। মানুষের কাছাকাছি যত যেতে পারবেন, ততই আপনি তাঁদের জন্য ভাল কিছু করতে পারবেন। 
শুধুমাত্র দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নয়, একজন অভিভাবক হিসেবে আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ থাকবে পড়াশোনার সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করবেন না। একবিংশ শতাব্দীর বিশ্বায়নের যোগ্য করে নিজেদের গড়ে তুলতে হলে পড়াশোনা করতে হবে। 

মাঠ পর্যায়ে গিয়ে দেখবেন অনেক জায়গায় শিক্ষার আলো পৌঁছেনি। মানুষ এখনও নানা কুসংষ্কারে আচ্ছন্ন। তাঁদেরকে আলোর পথে আনতে হবে। গ্রামের ছেলেমেয়েরা যাতে যথাযথ শিক্ষা-স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ পায় সেদিকে নজর দিতে হবে।  
আমাদের নদী-নানা খালবিলগুলো ভূমিদস্যুদের দখলে চলে গিয়েছে। পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। আপনাদেরকে এসব বিষয়ে নজর দিতে হবে। 
প্রিয় কর্মকর্তাবৃন্দ, 
প্রতিটি কর্মকর্তা-কর্মচারি যাতে তাঁদের মর্যাদা অনুযায়ী জীবনধারণের সুযোগ পায় সে জন্য আমরা নতুন বেতন স্কেল ঘোষণা করেছি। 
আপনাদের প্রতি অনুরোধ, আপনারা নিজেরা সৎ জীবন-যাপন করবেন, অন্যদেরকও এ ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করবেন। 
একটা কথা আপনাদের মনে রাখতে হবে, আপনাদের বেতন-ভাতার প্রতিটি পয়সা এ দেশের সাধারণ জনগণের। পয়সার বিনিময়ে তাঁরা সেবা নিচ্ছেন। জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে আমরা এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্র গাফিলতিও সহ্য করব না। 
প্রিয় প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ, 

চাকুরি জীবনের শুরুতে এই বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের একটি সুদূর প্রসারী প্রভাব রয়েছে। প্রশিক্ষণ প্রতিটি মানুষের মধ্যে তুলনামূলক স্থায়ী একটি পরিবর্তন আনতে সক্ষম। পরিবর্তিত এই বিশ্বে কর্মের নানামুখী প্রসারের ফলে প্রশিক্ষণের গুরুত্ব প্রতিনিয়তই বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকার জন্য বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার নতুন নতুন চ্যালেঞ্জগুলো আমাদের মেধা ও মননের সমন্বয় ঘটিয়ে মোকাবিলা করতে হবে। আর এই সমন্বয় ঘটানোর কলাকৌশলগুলো প্রশিক্ষণের মাধ্যমেই রপ্ত করা সম্ভব। 
আপনারা এ দেশের স্বল্প সংখ্যক ভাগ্যবান ব্যক্তি। আপনাদের রয়েছে জনগণের সেবা করার সুযোগ। আপনাদেরকে উপনিবেশিক ধ্যান-ধারণা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। সামগ্রিকভাবে মানসিক কাঠামোর পরিবর্তন আনতে হবে। দেশ এবং জনগণের সেবা করার মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে। 
নবীন কর্মকর্তাদের মধ্যে এ ধরণের মানসিক কাঠামো গড়ে তুলতে লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। আমি আশা করব বিপিএটিসি তাঁর কোর্স- কারিকুলামে এই বিষয়টি আরও প্রায়োগিকভাবে তুলে ধরবে।  
প্রযুক্তি নির্ভর এই বিশ্বে প্রযুক্তিগত জ্ঞান ছাড়া টিকে থাকা সম্ভব নয়। আর তাই আমাদের সরকার এ দেশকে ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ' হিসেবে গড়ে তোলার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আমাদের এ স্বপ্ন পূরণে আপনাদের ভূমিকা অপরিসীম। আমি জেনে খুশি হয়েছি যে, বিপিএটিসি'র সকল প্রধান কোর্সে কম্পিউটার ও ইংরেজি ভাষা শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। 
আপনারা জানেন, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনে Access to Information প্রকল্পের আওতায় আমরা মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের জন্য আইটি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালু করেছি। ইতোমধ্যে ডিসি ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ শেষ হয়েছে। উপজেলা চেয়ারম্যানদের প্রশিক্ষণ চলছে। 

আমরা দ্রুত মাঠ পর্যায় পর্যন্ত ই-গভার্নেন্স চালু করতে চাই। সরকারি সেবা জনগণের দোরগোড়ায় নিয়ে যেতে চাই। আমি আশা করি আপনারা নবীন কর্মকর্তাগণ আমাদের এ উদ্যোগের অগ্রণী সেনানী হিসেবে কাজ করবেন। 
আমাদের সরকারের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষের জীবনমান উন্নয়ন। আমরা দরিদ্র মানুষের উন্নয়নের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির আওতা বৃদ্ধি করেছি। দুস্থ মুক্তিযোদ্ধা এবং প্রতিবন্ধীদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা হয়েছে। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করে খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের জন্য সার-বীজসহ কৃষি উপকরণের দাম কমানো হয়েছে। চালু করা হয়েছে কৃষি কার্ড। মাধ্যমিক পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিনামূল্যে বই বিতরণ করা হয়েছে। 
সুবিধাভোগীরা যাতে সরকারের এসব সুবিধা সঠিকভাবে পায় সে ব্যাপারে আপনাদের কড়া দৃষ্টি রাখতে হবে।  
প্রিয় প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ, 

আপনারা প্রশিক্ষণের সমাপ্তি দিনে যে শপথ নিয়েছেন সেই শপথের প্রতি অবিচল থাকবেন। আমাদের সরকার এ দেশকে সামনের দিকে এগিযে নিয়ে যাবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। কিন্তু সরকারের একার পক্ষে সে লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব নয়। একটি প্রশিক্ষিত, দক্ষ সিভিল সার্ভিস দেশের উন্নয়নের জন্য অনেক বড় সহায়ক। 
আপনারাই গড়ে তুলবেন আগামীর সেই কাঙ্ক্ষিত সিভিল সার্ভিস যার মাধ্যমে ২০২১ সালে স্বাধীনতার সূবর্ণ জয়ন্তীতে আমাদের প্রাণপ্রিয় বাংলাদেশ একটি উন্নত দেশে পরিণত হবে। সবার জন্য অন্ন-বস্ত্র, বাসস্থান, স্বাস্থ্যসেবা ও শিক্ষা নিশ্চিত হবে। 

আমি বিশ্বাস করি আপনাদের সহযোগিতা পেলে অসম্ভব পরিশ্রমী আর উদ্ভাবনী শক্তির অধিকারী এদেশের খেটে খাওয়া জনগণ অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলতে পারবেন। আমি আপনাদের সকলের সুন্দর ভবিষ্যত কামনা করছি। 

খোদা হাফেজ 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। 

......
